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ইলম অর্জনে? 

প্রশ্ন: 
আমি একজন অবিবাহিত ইন্টার্ন ডাক্তার। আমার পরিবার সচ্ছল। মাসিক 
যে বেতন পাই, তাতে আমার খরচ ভালোভাবে চলে যায়। বিকালে বা 
রাতে আমার কিছু অতিরিক্ত কাজ করার সুযোগ হয়, তাতে প্রতিদিন 
৫০০-১০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করা যায়। এই অতিরিক্ত আয়ের 
পুরো টাকাটাই বিভিন্ন দীনি প্রজেক্ট কিংবা মাদরাসায় দান করে দিই। 
অতিরিক্ত আয়ের পেছনে ব্যয়কৃত সময়ে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির 
অথবা ইসলামী বই পড়ায় ব্যয় করলে আমার যে আত্মশুদ্ধি হয়, তা 
আমি সহজেই অনুভব করি। কোনো মাদরাসায় ১০০ পিস কুরআন 
দয়া দিলে আত্মতৃপ্তি হলেও নফল ইবাদতের মাধ্যমে ব্যক্তিগত 
আত্মিক যে উন্নতি আমি লাভ করি, তা অনুভব করি না। 
এখন আমার প্রশ্ন হল, আমি কি নফল ইবাদতে সময় দিবো, না 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য অতিরিক্ত আয়ে সময় দিবো? 

-মুআয 


উত্তর: 

আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য হালাল পথে বাড়তি কিছু উপার্জনের 
সুযোগ থাকলে তা কাম্য। আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক 
মুসালমের সাদাকা করার আবশ্যকতা রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম 


বললেন, যদি তার সামর্থ্য না থাকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তার দুটি হাতের মাধ্যমে উপার্জন করবে, 


নিজেরও উপকার করবে, সাদাকাও করবে।” -সহীহ বুখারী: ৫৬৭৬, 


সহীহ মুসলিম: ২৩৮০ 


অন্য হাদীসে এসেছে, 
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“আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আল্লাহ 
তাআলা যখন আমাদেরকে সাদাকার আদেশ দিলেন, তখন আমরা 
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম (এবং সাদাকা করতাম)। 
একদিন আবু আকীল আধা সা পরিমাণ খেজুর নিয়ে আসেন, অপর এক 
ব্যক্তি আরও বেশি সাদাকা নিয়ে আসেন। তখন মুনাফিকরা বলল, 
আল্লাহ তাআলার আবু আকীলের (সামান্য) সাদাকার প্রয়োজন নেই, 
আর এতো লোক দেখানোর জন্য (অনেক) সাদাকা করছে। তখন এই 
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আয়াত নাযিল হয়, ‘মুমিনদের মধ্য হতে যারা নফল সাদাকা করে এবং 
রা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সামান্য দান করে, (মুনাফিকরা) তাদের 
সমালোচনা করে, (তাদের সাথে টা্টা-বিদ্রপ করে, আল্লাহ তাআলা 
তাদের ঠান্টা-বিদ্রপের বদলা নেবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে, কঠোর 


শাস্তি) ।” -সহীহ বুখারী: ৪৩৯১ সহীহ মুসলিম: ২৪০ 
ইমাম আবু বকর খাল্লাল রহিমাহুল্লাহ (৩১১ হি.) বলেন, 
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“আবু বকর মারওয়াধী আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবু 
আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহকে) বলেন, আমার তো 
প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয় পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। ইমাম আহমদ 
রহিমাহুল্লাহ বললেন, (এরপরও) তুমি বাজারে যাও, ব্যবসা-বাণিজ্য 
কর। এর মাধ্যমে তুমি আত্মীয়দের সহায়তা ও অসুস্থদের সেবা করতে 
পারবে।” -আল-হাসসু আলাত তিজারাতি ওয়াস সানাআহ, পৃ: ২৫ 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (৭২৮ হি.) উপার্জনের 
বিভিন্ন পর্যায়ের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 
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“উপার্জনের একটা পর্যায় হলো মুস্তাহাব। যেমন (নিজের ও 
পরিবারের ভরণপোষণ এবং খণ পরিশোধের বাহিরে নফল) সাদাকা 
করার জন্য উপার্জন করা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু মুস 
রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের সাদাকা করার 
আবশ্যকতা রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, যদি তার সামর্থ্য না 
থাকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তার দু! 
হাতের মাধ্যমে উপার্জন করবে, নিজেরও উপকার করবে সাদাকাও 
করবে ...।” -মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৫৩৭ 
তবে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যিকির, তিলাওয়াত, নফল 
সালাত ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের আত্মিক উন্নতি সাধন ও আল্লাহর সঙ্গে 
সম্পর্ক দৃঢ় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১:0৯) ৩৬১৪ ১০৫150৩4৬৪5 


“অতএব তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে 


পরিশ্রান্ত কর। এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও।” - 
সুরা ইনশিরাহ: ৭, ৮ 
আয়াতের তাফসীরে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী 
হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 

“বলা বাহুল্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল 
প্রচেষ্টা ও ব্যস্ততা দীনকে কেন্দ্র করেই ছিল। তাবলীগ, তালীম, জিহাদ, 
প্রশাসন ইত্যাদি সমস্ত কাজই দীনের জন্য হত এবং এ কারণে তাঁর সব 
কাজ ইবাদতেরও মর্যাদা রাখত। কিন্তু তা সত্তেও বলা হচ্ছে, আপনি 
যখন এসব কাজ শেষে অবসর পাবেন, তখন খালেস ইবাদত, যেমন 
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নফল নামায, মৌখিক যিকির ইত্যাদি এ পরিমাণ করবেন, যাতে দেহ 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর দ্বারা বোঝা গেল, যারা দীনের খেদমতে 
নিয়োজিত, তাদেরও কিছু সময় খালেস নফল ইবাদতের জন্য বরাদ্দ 
রাখা উচিত। এর দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয় 
এবং এর দ্বারাই অন্যান্য দীনি কাজে বরকত সৃষ্টি হয়।” -তাওধীহুল 
কুরআন: ৩/৭২৭ 

ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (৪৮৭ হি.) বলেন 


(০1 (০০০ Sl 0৬3) এ৯ এত এ 2 Nb S| ban এ] 
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“প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জনের পর (সাদাকা ইত্যাদির জন্য 
অতিরিক্ত) উপার্জন করা উত্তম, না নফল ইবাদতের জন্য অবসর থাকা 
উত্তম? কতক ফকিহের মতে অতিরিক্ত উপার্জনে লিপ্ত থাকা উত্তম 
তবে আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখের মতে ইবাদতের জন্য ফারেগ থাকা 
উত্তম। (কেননা) নবী-রাসূলগণ বেশিরভাগ সময়ই উপার্জনে লিপ্ত 
হননি। সকলেই জানে, উপার্জনের তুলনায় ইবাদত-বন্দেগিতেই তাঁদের 
জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে। আর তারা তো নিজেদের জন্য 
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উচ্চমর্যাদার বিষয়টিই গ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে নবী-রাসূলগণের 
পথই দীনের সর্বোত্তম আদর্শ।” -কিতাবুল কাসব, পৃ: ১০৩ 
(মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ); মাবসুতে সারাখসী: 
৩০/২৫১ (দারুল মারেফা) 

অধিকন্তু সংশয় মুক্তভাবে দীনের উপর অটল অবিচল থাকার জন্য এবং 
হালাল-হারাম চিনে সহীহ পথে চলার জন্য ইলম অর্জনের বিকল্প নেই। 
যদি এতটুকু সহীহ ইলম আপনার অর্জন না হয়ে থাকে, তাহলে তা 
অর্জন করা আপনার জন্য শুধু উত্তমই নয়, বরং ফরয। 

তাই স্বাভাবিক অবস্থায় ফারেগ সময়টুকুতে নফল ইবাদাত ও ইলম 
অর্জনকে অগ্রাধিকার দিন এবং পাশাপাশি সাধ্য অনুযায়ী কিছু দান 
সাদাকা করারও চেষ্টা করে যাবেন। 


আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
১৮-০৫-১৪৪৫ হি. 
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